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মাওনা ফ্লাইওভার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই ফ্লাইওভারটি উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় আজ আরও একটি মাইলফলক যোগ হল।
বৃহত্তর ময়মনসিংহের সাথে রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা যানজটমুক্ত ও নিরাপদ করার জন্য জয়দেবপুর চৌরাস্তা থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত ৮৭ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার কাজ আমরা শুরু করি ২০১০ সালে। এরমধ্যে জয়দেবপুর চৌরাস্তা হতে নয়নপুর পর্যন্ত ৩০ কিলোমিটার মহাসড়ক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন বাস্তবায়ন করছে। বাকী অংশ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা  হয়েছে ১ হাজার ৮১৫ কোটি ১২ লাখ টাকা। ইতোমধ্যেই প্রকল্পের প্রায় ৮০ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। আগামী জুনের মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। 
এই মহাসড়কের ২৭তম কিলোমিটারে মাওনা ফ্লাইওভারটি নির্মাণ করা হয়েছে। ৪৫০ মিটার দীর্ঘ এবং ১৯ মিটার প্রশস্ত এই ফ্লাইওভারটির নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৭০ কোটি ২৩ লাখ টাকা।
শ্রীপুর-কালিয়াকৈর উপজেলা সংযোগকারী আঞ্চলিক মহাসড়কের সাথে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সংযোগস্থল মাওনা। এখানে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ফ্লাইওভারটি নির্মাণের ফলে এখন থেকে এর উপর দিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহগামী যানবাহন এবং নীচ দিয়ে মাওনা-শ্রীপুরের যানবাহন নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে।
সুধিমণ্ডলী,
২০০৯ সালে দ্বিতীয়বারের মত রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আমরা সাড়াদেশে সড়ক যোগাগোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করেছি।
২০০৯ থেকে ২০১৪ পর্যস্ত বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য সেতু প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে: কেরাণীগঞ্জে শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু, টঙ্গীতে শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু, শীতলক্ষ্যা নদীর উপর সুলতানা কামাল সেতু, চট্টগ্রাম কর্ণফুলি নদীর উপর হযরত শাহ আমানত (রহঃ) সেতু, ঢাকা-বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে কীর্তনখোলা নদীর উপর শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (দপদপিয়া) সেতু, চট্টগ্রামে ১,৪২০ মিটার বন্দর-সংযোগ উড়াল সেতু, সাঙ্গু নদীর উপর ২১৭.১৫ মিটার রুমা সেতু এবং ২১৬.৪৪ মিটার থানচি সেতু এবং রংপুরে তিস্তা নদীর উপর ৭৫০ মিটার তিস্তা সেতু। এছাড়া, রংপুরে করতোয়া নদীর উপর ৩০৩.৩২ মিটার ওয়াজেদ মিয়া সেতু, কক্সবাজারে ৩৪৭.৪৬ মিটার চৌফলদন্ডী সেতু এবং সিরাজগঞ্জে উল্লাপাড়ায় করতোয়া নদীর উপর ৩৪৭.২৯৫ মিটার সোনাতলা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।
ঢাকায় ৮০৪ মিটার দীর্ঘ বনানী রেলওয়ে ওভারপাস, মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোডে ১,৭৯৩ মিটার রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার, কুড়িল-বিশ্বরোড বহুমুখী উড়াল সেতু, মেয়র মোহাম্মাদ হানিফ উড়াল সেতু আমরা নির্মাণ করেছি। মগবাজার-মালিবাগ ফ্লাইওভারের কাজ চলছে। আরিচা-ঘিওর-দৌলতপুর-নাগরপুর-টাঙ্গাইল সড়ক উন্নয়ন, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন এবং শেখ লুৎফর রহমান সেতু নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। 
সারাদেশে উল্লেখযোগ্য যেসব সেতু ও রাস্তার কাজ চলছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে আন্ধামানিক নদীর উপর শহীদ শেখ কামাল সেতু, পিরোজপুরে বলেশ্বর নদীর উপর ৩৮৭.৩১ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ ফজলুল হক মনি সেতু, হাজীপুরে শহীদ শেখ জামাল সেতু ও খেপুপাড়ায় ভাঙ্গা নদীর উপর শহীদ শেখ রাসেল সেতু। 
এছাড়া, সিলেটে সুরমা নদীর উপর কাজিরবাজার সেতু, বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর ১৪৭০ মিটার পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু), মাদারীপুর-শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কের কাজিরটেকে আড়িয়ালখাঁ নদীর উপর ৬৯৪.৩৬ মিটার আছমত আলী খান সেতুসহ আরও ৩টি সেতু নির্মাণ করা হচ্ছে। 
যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর সড়ক ৮ লেনে উন্নীতকরণসহ হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার বাস রেপিড ট্রানজিট নির্মাণ করা হচ্ছে। জয়দেবপুর হতে এলেঙ্গা পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার সড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ৪-লেন বিশিষ্ট দ্বিতীয় কাঁচপুর সেতু এবং দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ কাজও চলছে। নারায়ণগঞ্জে ১,২৯০ মিটার দীর্ঘ তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু, ঢাকা বাস রেপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এর আওতায় ২০.১ কিলোমিটার এলিভেটেড এমআরটি লাইন-৬ নির্মাণের কাজ চলছে। চট্টগ্রাম থেকে দাউদকান্দি পর্যন্ত ১৯২ কিলোমিটার সড়ক ৪ লেনে উন্নীত করার কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
এছাড়া, সহসাই বাস্তবায়নের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলছে। এগুলোর মধ্যে আছে: Western Bangladesh Bridge Improvement Project (WBBIP) প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের ৬০টি সেতু নির্মাণ, আরিচা-ঘিওর-টাঙ্গাইল সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫১৫.১২ মিটার দীর্ঘ এলাসিন সেতু নির্মাণ, ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করা। 
বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের মধ্যে আরও রয়েছে: Eastern Bangladesh Bridge Improvement Project (EBBIP), সারাদেশে মহাসড়ক মেরামত ও সংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য জেলা ভিত্তিক ১০টি জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।
গত ৬ বছরে বিআরটিসির বাস বহরে ৩৮০টি নন-এসি একতলা বাস, ২৩৮টি একতলা এসি বাস ২৯০টি দ্বিতল বাস এবং ৫০টি আর্টিকুলেটেড বাসসহ মোট ৯৫৮টি বাস সংগ্রহ করা হয়েছে। আরও ৩০০টি দ্বিতল, ১০০টি আর্টিকুলেটেড বাস এবং ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আধুনিক ট্রাক্সিক্যাব সার্ভিস চালু করা হয়েছে। 
সুধিবৃন্দ,
বাংলাদেশ আজ আর পরনির্ভরশীল দেশ নয়। পদ্মা সেতুর মত বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তা আমরা প্রমাণ করতে যাচ্ছি। ষড়যন্ত্রকারীরা ভেবেছিল বিশ্বব্যাংকের সহায়তা না পেলে পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন করা যাবে না। কিন্তু আমরা তাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত করতে সক্ষম হয়েছি। ইনশাআল্লাহ ২০১৮ সালের মধ্যে পদ্মা সেতু চালু হবে।
মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে যানবাহনের সংখ্যাও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে বছরে গড়ে প্রায় ১ লাখ যানবাহন রাস্তায় নামছে। এরফলে আমাদের রাস্তাগুলো অতিরিক্ত যানবাহন ধারণ করতে পারছে না। 
বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে রাস্তাঘাটের উন্নয়নে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। সময় মত পরিকল্পনা গ্রহণ করলে মানুষকে আজ ভোগান্তির শিকার হতে হত না। কারণ, একটা প্রকল্প গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করতে সময়ের প্রয়োজন। ইনশাআল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে আর যানজট থাকবে না।
সুধী,
আমাদের সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে অতীতের সকল অনিশ্চয়তা ও সঙ্কট কাটিয়ে অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
বিগত ছয় বছর ধরে প্রতিবারই বাজেটের আকার বেড়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল ৬১ হাজার ৫৭ কোটি টাকা। চলতি ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বাজেটের আকার ২ লাখ ৫০ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা। 
বিএনপি-জামাত জোট আমলের শেষ বছরে মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার যা আজ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,১৯০ মার্কিন ডলারে। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্য আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। আমরা দারিদ্র্যের হার কমিয়ে ২৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। 
অতিদারিদ্র্যের হার কমে ১১ শতাংশে নেমে এসেছে। মানুষের আয় বেড়েছে। কর্মসংস্থান বেড়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে ১ কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। রেমিট্যান্স আয় ৪.৮০ বিলিয়ন ডলার থেকে তিনগুণ বেড়ে ১৪.২৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।  
মূল্যস্ফীতি কমে ৬ শতাংশে নেমে এসেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। রপ্তানি আয় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০.১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আমরা প্রথমবারের মত বিদেশে চাল রপ্তানি শুরু করেছি।
বৈদেশিক ঋণের স্থিতি জিডিপির ২৭.৬ শতাংশ হতে ১৪.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। বিশ্বের সামনে বাংলাদেশ আজ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের রোল মডেল। বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া পাঁচটি দেশের একটি বাংলাদেশ। 
‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার চালু করা হয়েছে। 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে যাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারব।
সুধী,
আজ বাংলাদেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সে সময় বিএনপি-জামাত দেশের সম্পদ ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত হয়েছে। 
গত তিন মাস ধরে তারা সাধারণ মানুষের উপর অমানুষিক নির্যাতন করেছে। আন্দোলনের নামে পেট্রোল বোমা দিয়ে শতাধিক মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে। শত শত মানুষকে আহত করেছে। ওরা দেশ ও দেশের মানুষকে চায় না। ওরা চায় ক্ষমতা। ক্ষমতায় গিয়ে জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ জনগণ চায় উন্নয়ন ও শান্তি।
আমরা উন্নয়ন ও শান্তি নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা করতে চাই, জনগণের ভাগ্য নিয়ে আমরা আর কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেব না। জনবিরোধী কোন কার্যকলাপ সহ্য করা হবে না। গঠনমূলক রাজনীতি করুন। মানুষের জন্য রাজনীতি করুন। মানুষ যদি আপনাদের ক্ষমতায় দেখতে চায়, তাহলে অবশ্যই আপনারা ক্ষমতায় যাবেন। কিন্তু মানুষ না চাইলে ষড়যন্ত্র করে, সহিংসতা করে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখা বন্ধ করুন। 
আমাদের লক্ষ্য হল বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উজ্জীবিত একটি সুখী-সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ। আসুন আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ে তুলি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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